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জন্মঃ নংশ-পনিচয় 

১৮২৭ গ্রীষ্টাকের ডিসেম্বর মাসে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাল্নার 
সন্নিকটে বাকুলিয়] গ্রামে মাতুলালয়ে রঙ্গলালের জন্ম হয়। তাহার 
পিতার নাম-_রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস রামেশ্বরপুর । 
রামনারায়ণ অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হরস্ুন্দরী দেবীর 
গর্ভে গণেশচন্ত্র* রঙ্গলাল ও হরিমোহনের জন্ম হয়। 

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্ে, আট বৎসর বয়সে রঙ্গলাল পিতৃহীন হন। তিনি 
সহোদরগণের সহিত মাতুলালয়ে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। তাহার 
জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকমল মুখোপাধ্যায় অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন; অপুত্রক 
রামকমল ভাগিনেয়দিগকে পুত্রবৎ ন্েহ করিতেন। 

পাঁচ বৎসর বয়সে রঙ্গলাল বাকুলিয়ার পাঠশালায় প্রবেশ করেন। 
কিছু দিন পরে তিনি স্থানীয় মিশনরী স্কুলে প্রবিষ্ট হন । এখানকার পাঠ 
সাঙ্গ হইলে, উপযুক্ত ইংরেজী শিক্ষা দিবার মানসে রামকমল ভাগিনেয়- 
দিগকে চু'চুড়ায় নবপ্রতিষ্ঠিত মহম্মদ মহসীনের কলেজে (হুগলী 





* গাণেশচন্্র ভূকৈলাসের রাজ। শত্যশরণের কনিষ্ঠ কন্ঠা। বরাঙ্গী দেবীকে বিবাহ 
করেন। তিনি স্থকবি ছিলেন। তাহার রচন! মৃনন্বী,. রাজেন্রলাল মিত্রের প্রশংসা 
অর্জন করিয়াছিল। গণেশচন্ট্রের এই তিনখানি 'ফর্বির্তা-পুস্তকের নাম জান! যায় £-_ 
১। চিত্তসস্তোষিণী। শ্রীকৃঞ্লীলা । ১২৭* সাল। ১৯২* সংবতের শ্রাবণ 
সংখ্য। “রহন্ত-সন্দর্ভে' সমালোচিত । ২ কুঞ্চবিলাস। ইং ১৮৬৪ হরিমোহন 
ভ্রাতা রঙ্গলালকে ১২-৯-৬৪ তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন, "দাদার 'কৃফবিলাস' 
নামক ক্ষুভ্র কবিত। পুস্তক বাহির হইয়াছে ।” ৩। খাতুদর্পলি। ইং ১৮৬৪। 
১৯২১ সংবতের মাধ মাসের “রহন্ত-সন্দর্ভে' সমালোচিত । 

১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গণেশচন্ত্রের মৃত্যু হয়। 


ণ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলেজে ) ভন্তি করাইয়া দেন। হুগলী কলেজে রঙ্গলাল সম্ভবতঃ ১৮৪৩ 
খীষ্টাব্ধ পধ্যন্ত পড়িয়াছিলেন । 


বিবাহ 


আন্মানিক ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে, পঠদ্দশায় রঙ্গলাল মালিপোতার 
সন্নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রাম-নিবাসী ৬দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্তা 
রাখালদাসী দেবীকে বিবাহ করেন । বিবাহের ছুই বৎসর পরেই তাহার 
মাতৃবিয়োগ হয়৷ রঙ্গলালও বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া সহোদরগণের সহিত 
মাতৃল রামকমলের খিদ্িরপুরের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন৷ 


সাহিত্য-সেবা 
সংবাদ প্রভাকরে' প্রাথমিক রচন। 


তরুণ বয়সে বঙ্গলাল অনেক সঙ্গীত রচন! করিয়াছিলেন । তীহার 
কাঞ্ধী কাবেরী, পুস্তকে (পৃ. ১০৩, পাদটাক1) প্রকাশ :--“আমি 
তরুণাবস্থায় এই উষাহরণ আখ্যাঁয়িক। সঙ্গীতচ্ছলে রচন। কবিয়াছিলাম, 
তাহার একটি সঙ্গীত নিয়ে উদ্ধত হইল ।” টৈশবে তিনি যাত্রা-গান 
শুনিতে ভালবাসিতেন। পরবর্তী কালে তিনি নিজেও কোন কোন 
যাত্রার পালা ও গান রচনা করিয়াছিলেন ; এই সকল রচনার কিছু কিছু 
নিদর্শন শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের “রঙ্গলালে? পাওয়া যাইবে । 

কলিকাতায় আসিয়া বঙ্গলাল কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত 
পরিচিত হন। গুপ্ত-কবির “সংবাদ প্রভাকর,ই তখন সর্বোৎকৃষ্ট বাংলা 


সাহিত্য-সেবা রণ 


সংবাদপত্র । রঙ্গলাল “সংবাদ প্রভাকরে'র লেখক-শ্রেণীতৃক্ত হন।. 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রঙ্গলালের রচনার বিশেষ সমাদর করিতেন । ১৪ এপ্রিল 
১৮৪৭ তাবিখের “সংবাদ প্রভাকরে" তিনি লেখক ও অনুগ্রাহক সম্বন্ধে 
যাহা লেখেন, তাহাতে প্রকাশ ২স্ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অন্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু। ইহার 
সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথ! কি বাখ্যা করিব? এই সময়ে আমাদিগের 
পরম স্লেহান্বিত যৃতবন্ধু বাবু প্রসন্চন্ত্র ঘোষের শোক পুনঃপুনঃ শেলস্ব রূপ 
হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে । যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাহার ন্যায় 
ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইহার অধিক শক্তি দৃষ্ট 
হইতেছে । কবিতা নর্তকীর স্তায় অভিপ্রায়ের বাগ্ভতালে ইহীর মানস- 
রূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে । ইনি কি গছ, কি পদ্চ-স্- 
উভয় রচন! দ্বার! পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন । 

রঙ্গলাল প্পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন 


কিশোর কালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, স্তুতরাং 
নান। ভাষার কবিত! কলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সম্বরণ 
করিয়। থাকি । আমি সর্ববাপেক্ষ। ঈংলন্তীয় কবিতার সমধিক পর্যযালোচন। 
কবিয়াছি, এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা কর! আমার 
বছদিনের অভ্যাস। বাঙ্গলা সমাচার পত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দশ বা পঞ্চদশ 
বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পঞ্চ প্রকটন করিতে আরম্ভ করি $-* 


“সংবাদ প্রভাকরে* প্রকাশিত রঙ্গলালের প্রাথমিক গগ্য-পদ্ভ 
রচনাগুলি সংগ্রহ করা বর্তমানে দুরূহ । “সংবাদ প্রভাকরে'র পুরাতন 
সংখ্যাগুলি প্রায় অপ্রাপ্য হইয়! উঠিয়াছে ; ইহা হইতে বঙ্গলালের 
বচনাগুলি নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিবার উপাম্ম নাই ; কারণ, রচনার শেষে 
সচরাচর লেখকের নাম মুদ্রিত হইত না। আমর] রঙ্গলালের 


৮ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


কৈশোরের রচনার নিদর্শনস্বরূপ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর তারিখের, 
“সংবাদ প্রভাকর' হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম £-- 


রূপক । 


গ্রভাত। 
ত্রিপর্দী 


মৃুণালভ! ম্লান হয়, হেরি দ্িবাকরোদয়, 
নিশাকর চলে অস্তগিবি। 

যামিনী হইল সারা, সমুদিত শুক-তারা, 
সমীরণ বহে ধীরি ধীরি ॥ 

কিবা তরুলতাচয়, ঢলঢল রসময়, 
নীহারের হার শোভে গায়। 

ভাম্ুমহ সরলতা, করি সরোরুহলতা।, 
অন্তরের অনল নিবায়॥ 

কুমুদ মুদিল আখি, জাগিল যতেক পাখি, 
মুক্তক্ে আরস্িল গান। 

মোহন মধুর স্বরে, শ্রবণ মোহিত করে, 
স্ুশীতল করিল পরাণ ॥ 

প্রকৃতির শোভাকর, বিমল অরুণ কর; 
নিনাদ নীরদ করে শোভ1। 

কাঙগিন্দী প্রবাহে যেন, কোকনদবৃন্দ হেন, 
মধুকর মত্ত মনোলোভা ॥ 

কাননে ডাকে পাপিয়া, করি পিয়া পিয়া, 
প্রিষা প্রিয়গণেরে জাগায়! 


সাহিত্য-সেব! 


বিধু আর নাহি রবে, নিধুবনে জাগ সবে, 
অন্কুভব, এই রব গায় ॥ 
স্ুসার উধার কাল, বালরূপে ভাম্ ভাল, 


সাজিয়াছে কোলেতে তাহার । 

তাহে দৃতী [ছ্যতি?]দূতী হয়ে, সমাচার সঙ্গে লয়ে, 
ধরণীতে করিছে প্রচার ॥ 

বিভা গতে বিভাবরী, শ্রহরি ম্মরণ করি, 
চলেছেন অতি দ্রুতগতি । 

বিকাশে কুস্মম কলি, সৌরভ গৌরবে অলি, 
মাতিয়়াছে সচঞ্চল গতি ॥ 

দিবাকর করে ভাতি, যেন প্রবালের পাতি, 
বরিষয়ে ধরণী হৃদয়ে । 

অথবা! স্ুবণ শরে, ষামিনীরে বিদ্ধ করে, 
কাধ্যসিদ্ধ করণ আশয়ে ॥ 

অরণ্যে অরুণ আস্ত, দেখিয়া বিলাসে লাস্ত, 
আমোদে মাতিল মবগকুল । 


কুরঙ্গ কুরজী সঙ্গে, নাচিয়! বেডায় রঙ্গে, 
কত খায় তৃণার্দির মূল ॥ 

যামিনী দেখিয়া! শেষ, বিবরে লুকায় শেষ, 
আর চোর পেচক প্রভৃতি । 

কুন্টিত কুটিল জন, প্রফুল্প সরল মন, 
গেল ঘুমঘোরের বিকৃতি ॥ 

শিশিরে করিয়া নান, শশ্যক্ষেত্র হাম্তবান, 


যেন তপ্ত কাফন কিরণ। 


সত 


বুঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


আসিয়া কৃষাণগণ, করে কত আয়োজন, 
, অন্কুরাদি বৃদ্ধির কারণ ॥ 

কেহ মেচে বারিধারা, কেহ বোপিতেছে চার, 
কেহ হল করিছে ধারণ । 


গোপাল বালক যত, সহ গাভী শত শত, 
মাঠে মাঝে [মাঠে ?] করে গোচারণ ॥ 

বিজি ভোয়ে পরিশ্রাস্তঃ ক্বীয় রব করে ক্ষান্ত, 
শান্ত কৈল শ্রবণ কুহরে । 

বকুল শাখায় বসি, অস্তাচলে ভেরি শশী, 
পিকবর ললিত কুহরে ॥ 

হেরি দিবাকর ভাতি, প্রদীপে নিবিল বাতি, 
সারারাত্রি ছিল দীপ্তিমান্‌। 

যুবক যুবতী জাগে, উভয়ে বিদায় মাগে, 


অন্ররাগে মোতিত পরাণ ॥ 

নয়নে নয়নে বাধা, স্বতন্থু তন্নুর আধা, 
পরস্পর করে ভেন জ্ঞান। 

কেমনে বিরহ সবে, আকুল দম্পতী সবে, 
মনে তাই করে ধ্যায়ান ॥ 

তেরি প্রকাশিত দিন, সরোবরে যত মীন, 
তরঙ্গে স্ুরঙ্গে কেলি করে। 

মরাল করাল স্বরে, কিবা সম্ভরণ করে, 
হৃদয় প্রসন্ন ভাব ভরে ॥ 

ভাহক ভাহকী ডাকে, কুক্কুট কর্কশ হাকে, 
মাঝে মাঝে কাকে দেয় যোগ । 


সাহিত্য-সেবা ১১ 


কিন্তু কি মধুর কাল, নীরস কর্কশ জাল, 
কর্ণপুরে দেয় রসভোগ ॥ 

হেরিয়া বালার্ক মুখ, অস্তর্ধান হোলো ঢুখ, 
সুখ আসি আবির্ভাব কত। 

ব্রহ্ম আরাধনে রত, ব্রহ্ম উপাসক যত, 
হেরি ব্রন্ষমুহ্র্ত আগত ॥ 

মোহন প্রণব শব্দ, কান্তেরে করয়ে স্তব্ধ, 
মানস ভাসায় ভক্তিরসে। 

ধন্য ধন্ত নিরঞ্জন, গর্বব পর্বত ভগ্ন, 
পৃথিবী পূরিল ভাববশে ॥ 

র,ল, ব, 


জয়নারায়ণ সর্বাধিকারী ও বহুবাজার দত্ত-পবিবাবের উমেশচন্দ্র দত্ত 
গোল্ডম্মিথের ও পার্নেলের "109 9201৮” নামক কবিতাদ্য়ের 
উৎকৃষ্ট অনুবাদের জন্য ১০২ ও ৩৫২ টাকা পারিতোযধিক ঘোষণা করেন । 
১ জ্যষ্ঠ ১২৬৫ (ই ১৮৫৮) তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশ, 
রঙ্গলাল উভয় পারিতোধিকই লাভ করিয়াছিলেন। তাহার রচন! 
“সর্ববতোভাবেই উত্তম” হইয়াছিল; উহা “সংবাদ প্রভাকরে” মুদ্রিত হয়। 


ংবাদপত্র-পরিচালন 
রঙ্গলাল কৃতিত্বের সহিত একাধিক সংবাদপত্র সম্পাদন করিয়া 
গিয়াছেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহার সম্পাদিত পত্রিকাগুলির 
পরিচয় দিতেছি । 
“সংবাদ সাগর? ।--১৮৪৯ শ্রীষ্টাব্বের মার্চ মাসে, ক্ষেত্রমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে, সংবাদ রসসাগর+ নামে একখানি বাংল 


১২ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাগ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ২৫ জুন ১৮৪৯ তারিখে কাশীপ্রসাদ 
ঘোষ-সম্পাদ্দিত “হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার লেখেন +-- 


০ 6:86 7006 ৪29 0£ 6109 95186970098 ০01 % 89117 00011096102 
177 080106%1988 00091 006 09816051100 ০: 28982 9229072% ৮11] 1986 
[7598097) 1797) ০ 1790 6108 019980:9 0£ 760615100 609 01109910612 
10101001092 01 6106 002/998,০,০০০০ 1 25 181181)60 9 810107069, 17) 6108 200099 
০ 6106 90160 88000 10096587009 020 0909219%, 


১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে 'সংবাদ রসসাগর, সাপ্তাহিক হইতে 
বারত্রয়িকে পরিণত হয়। ইহার অল্পদিন পরেই--১৫ জুলাই ১৮৫০ 
তারিখে ক্ষেত্রমোহুনের মৃত্যু হয় এবং রঙ্গলাল সংবাদ রসসাগর, পত্রের 
পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। রুঙ্গলালের চবিতকার শ্রামন্মথনাথ ঘোষ 
ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন, “ক্ষেত্রমোহন “রসমুদগর* নামক পত্রের সম্পাদক 
ছিলেন,***রঙ্গলাল প্রথম হইতে উক্ত পত্রের [ “রস সাগরের ] সম্পাদক 
ছিলেন ।” 

রঙ্গলালের সম্পাদকত্বে “সংবাদ রসসাগর” খিদিরপুর হইতে প্রতি 
সোম, বুধ ও শুক্র বারে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের 
এপ্রিল মাস হইতে রঙ্গলাল পত্রিকার নাম পরিবর্তন করিয়া “সংবাদ 
সাগর* বাখিলেন। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত “সংবাদ প্রভাকরে' 
লেখেন £-- 

আমারদিগের স্রেহান্বিত জহযোগী বসসাগর সম্পাদক নুতন বত্সবের 
শুভাগমনে রসসাগরকে রসহীন করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্বে পত্রের নাম 
“রসসাগর, ছিল, এইক্ষণে “সংবাদ সাগর? হইয়াছে, এই রসাভাব জন্য পত্র 
আরো রসময় হইয়াছে, কারণ সাগরই রসের আকর, সাগরেই সুধা এবং 
সাগরেই রত্ব, অতএব প্রার্থনা, এই সাগর পূর্বে রস সাগর ছিল, অধুন! 
যশঃসাগর হউক । (১৪ এপ্রিল ১৮৫২) 
“সংবাদ সাগর” ১২৫৯ সালের চৈত্র মাস (ইং এপ্রিল ১৮৫৩) পর্যস্ত 


সাহিত্য-সেবা ১৩ 


চলিয়াছিল। বঙ্গলাল “কাধ্যান্তরে নিযুক্ত প্রযৃক্ত সংবাদ সাগর পত্র 
সম্পাদনে পরাজ্মুখ” হন। 

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ভাবহ?।-_ইহার পর 
আমরা রঙ্গলালকে কিছু দিন “এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' 
সম্পাদন করিতে দেখি । সরকারী শিক্ষা-বিভাগের প্রতিপোষকতায় 
এই সাপ্তাহিক পত্রথানি ৪ জুলাই ১৮৫৬ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
ইহার প্রচারের উদ্দেস্ঠ সম্বন্ধে ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-সন্বন্বীয় সরকারী 
বিপোর্টে এইরূপ লিখিত হইয়াছে £--“00)8 001906 18 6০ ৪0001 
0১9 70901915 17) 61১9 119667101০0 006 ০0০01)6হ 16018 [০7৪- 
09109: 01098) 17) 70011096800 1)989161)য 1]. 60106. রেঃ 
ও'ব্রায়েন ম্মিথ ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাহার সহকারী হইলেও 
রঙ্গলালই প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয় কাধ্য পরিচালন করিতেন। ১৮৫৯ 
শ্ীষ্টান্বে পাদরি লং লেখেন £- 


776 0097%766 10000180% 71061001677756 20959 1980909 20177176 
6209 1986 100 79818) 2 991] 10979109092 7 0109 47026006601 2022666, 
901660578৪5, ডড, 92016) 800 39000 15891089191] 13980971998 10101 
1088 8 01:01%6501 ০ 650 000198 17) 01979106 21112510501 73010£91,- 
18960009 2918,01206 6০0 127291199650708 10 6209 13910£%1) 19810£5866, 320 
1865...(1859), 0. ছ. 


১৮৬০ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে রঙ্গলাল অন্ত রাজকাধ্যে নিযুক্ত 
হইলেও, অন্ততঃ ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্য পধ্যন্ত তিনি যে “এডুকেশন গেজেটে'র 
সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সমসাময়িক সংবাদপত্রের 
নিষ্বোদ্ধত অংশ দুইটি হইতে তাহ! জান! যাইবে £-- 

(ক) ভাত্র, ১২৬৭।---এডুকেসন গেজেট সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় “শরীর সাধনী বিদ্যা” নামী একখানি বক্তৃতা প্রকাশ 
করিয়াছেন ।--“সংবাদ প্রভাকর”, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬*। 


১৪ বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


(খ) 772%62/0% 0908626,--ড6 29 8150. 6০ 06:09159 61096 1718 
[0250 609 1016086, 30591001958 89120610060 102 81006106: 598%15 
17007899890. 00701006100, 0 178৪ 270 109: 2096109910 6০%:0৪ 619 ৪3000: 
01 01018 £6%]]7 09910] 0090009] 72010) 109৪ 10891 90300006902 10 
958 81165 ৮5 2০017320190 92016551508 99৮০০ 70008 17911 
07/067100,---7776 17,750, 7181৫ £9: 99065 2০0, 1809, 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে রঙ্গলাল-সম্পাদ্দিত “এডুকেশন 
গেজেটে'র ১ম খণ্ড, ১ম-৪৮শ (২৯ মে ১৮৫৭) সংখ্যা ও ২য় খণ্ডের 
৯৩ম (৯ এপ্রিল ১৮৫৮) সংখ্যা আছে। কটকস্থ উৎকল-সাহিত্য- 
সমাজে প্রথম বর্ষের “এডুকেশন গেজেট, সংরক্ষিত হইয়াছে । 

উগকল দর্পণ” ।--পরবর্তা কালে উড়িস্তায় প্রবাসকালে রঙ্গলাল 
ঘউৎকল দর্পণ নামে একখানি ওড়িয়! সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। বল! বাহুল্য, ওড়িয়৷ ভাষায় তাহার রীতিমত অধিকার ছিল। 


সরকারী চাকুরী 


রঙ্গলাল দীর্ঘকাল রাজকন্মে নিযুক্ত ছিলেন। আমর! তাহার 
চাকুরীজীবনের বিবরণ সংক্ষেপে দিতেছি £-_ 

১৮৬০১ মার্চ. : ছয় মাসের জন্য প্রেসিভেন্পী কলেজের বাংলা- 
সাহিত্যের অস্থায়ী অধ্যাপক । 

১৮৬০, নবেম্বর : নদীয়া জেলায় ইন্কম ট্যাক্স আসেসার ও 
ডেপুটি কলেক্টর । 

১৮৬৩, প্রথম ভাগ £ বালেশ্বরে অস্থায়ী স্পেশাল ডেপুটি কলেক্টর ৷ 

১৮৬৪, ১৫ নবেম্বর £ ২০০ বেতনে কটকের স্থায়ী ডেপুটি কলেক্টর 
ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট | ১৮৬৭, ৭ই ফেব্রুয়ারি 
৩০০২ বেতনে ৫ম শ্রেণীতে উন্নীত । 


১৮৬৯১ ১৩ ফেব্রুয়ারি £ 


১৮৭৩, ২১ এপ্রিল : 


১৮৭৯) ৬ মাচ 


১৮৮২, ১১ এপ্রিল £ 


গ্রন্থাবলী ১৫ 


হুগলী, জাহানাবাদে স্থানাস্তরিত । ১৮৭০৪ 
২৫ নবেম্বর হইতে বেতন ৪০০২ । 

দ্বিতীয় বার কটকের ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ও 
ডেপুটি কলেক্টর ৷ 

হাবড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেট ও ডেপুটি 
কলেক্টর। ১৮৮১, ১১ জানুয়ারি হইতে 
এক বৎসর তিন মাসের ছুটি । 

অবসর গ্রহণ। 


গশ্থাবলা 


রঙ্গলালের রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকগুলির একটি কালানুন্রমিক 


তালিক] নিষ্গে প্রদত্ত হইল। 


১। বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ। ২ জোট্ঠ ১২৫৯ (ইং 
১৮৫২ )। পৃ ৫১। 


“এই প্রবন্ধ বীটন সভায় পঠিত হয় [ ১৩ মে ১৮৫২]; সুতরাং 
বক্তৃতার নিয়মে লিখিত হইয়াছে।” এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকাখানির এক খগ্ড 
এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে; ইভা ১* সংখ্যক “ছৃপ্প্রাপ্য গ্রস্থমাল।”- 
রূপে কিছু দিন হইল রগ্রন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক পুনমুণদ্রত হইয়াছে । 


২। তেক মুষিকের যুদ্ধ। ইং ১৮৫৮। পৃ. ৩৩। 
ভূমিকা ।--এই উপকাব্য, পূর্বে এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ 

প্রকটিত হইয়াছিল ।***ইউরোপীয় কবিকুলের পিতৃম্বূপ আদি মহাকবি 
হোমর মহোদয়ের নামে এই উপকাব্যের জনন প্রবাদ আছে, কিন্ত 


১৬ 


বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইঈলিয়ড. ও অডেসি খ্যাত অনুপম মহাকাব্যদ্বয়ের জনয়িতা যে এরূপ ক্ষুদ্র 
কাব্যের প্রণেত! হইবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, তৰে এই 
এক প্রবোধের পথ আছে, যে, যে মহাসমুদ্র প্রবাল মৌক্তিকাদি 
রত্ুনিচয়ের ও তিমি তিমিঙ্গিলাদির আধান হইয়াছেন, সেই রত্বাকর শুক্তি 
শন্ুকাদি সামান্তম জলজস্তনিকরেরও আকর স্বরূপ ! ফলত ভাবুকদিগের 
নিকট সাগরজ শুক্তি শম্বুকাদির চাকচিক্য এবং বিচিত্র রাগরঙ্গাদি 
সামান্যতর নয়ন মনোইন্থরঞ্জনকারি নহে । ভেক মৃবিকের মৃলকাব্য 
যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাহারা অবশ্তই তাহার মাধুর্যরসে অপূর্ব 
সুখান্থভব করিয়া থাকিবেন। উপস্থিত মন্মান্ববা্দ তাহাদদিগের শ্রীতি- 
বর্দধনার্থ প্রস্তুত নহে, ফলতঃ ইউরোপীয় মহাকবিদিগের কবিত্ব ছটা 
প্রতিবিম্ব, এতদেশীয় সাধারণ জনগণের মানসে প্রতিবিন্বিত করাই 
আমাদিগের মুখ্য অভিপ্রেত। অনেকে কহেন, ইউরোপীয় কবিত্ব 
এতদ্দেশীয় ভাষাসমূহ সংগ্রহ কর! অসম্ভব কার্য, কিন্তু আমরা একথা 
সর্ধতোভাবে স্বীকার কবি না। মন্ুয্যের মানসিক ভাবনিচয় স্বদেশে 
একই প্রকার, তবে দেশ কাল পাত্র ভেদে তাহার কথঞ্চিৎ বিপর্যয় 
হইবার সম্ভাবনা । ললিত নয়নের তৃলনায় কোন দেশে ইন্দীবরের, 
কোন দেশে বা নর্গেসের, কোন দেশে ব' নীলবর্ণ ক্ষীণবৃস্ত ভুল কুল্সুমাস্তরের 
সাদৃশ্য উল্লেখ হয়, প্রত্যুত, লালিত্যনিলয় নীললোচন দৃষ্টে সকল দেশীয় 
কবির মনে একই প্রকার ভাবোদয় হয় সন্দেহ নাই, তবে উপমিতি 
প্রভৃতি অলঙ্কার প্রযোজক পদার্থ সর্বদেশে একই প্রকার জন্মে না, এই 
নিমিত্ত কিঞিন্মাত্র বিভেদ সভূত হয়, কিন্তু যে পদার্থ সর্বদেশেই বর্তমান 
আছে, কাচা কোন সাদৃশ্ঠ জ্ঞাপক হইলে সর্বদেশীয় কবিরাই তাহার 
ব্যবহার করিয়! থাকেন, যখ! *মৃগলোচন” এই দৃষ্টান্ত কি ভারতবর্ষীয়, 
কি পারম্ত, কি ইউরোপীয়, ভিন্ন ভিন্ন সকল দেশের কবিরাই স্বীকার 
করিয়াছেন । অতএব এক দেশের কবির ভাব ষে অপর দেশের ভাষায় 


৩। 


গ্রন্থাবলী ১৭ 


আকধিত হইবার যোগ্য নহে এ কথায় আমর। কখনই সম্মত নহি। 
এতদ্ধেশীয় লোকেরা অধুনা ইউরোগীয় ফল, মূল, শাক, শস্যাদি স্বদেশীয় 
রুচি অনুসারে স্বদেশীয় নিয়মে পাক করিয়! গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে 
শরীরের মাত্র পোষণ হয়, কিন্তু ইউরোপীয় অশনে মানসের পোষণও 
আবশ্যক, এতাবতা, আমাদিগের জিজ্ঞান্য এই, ইউরোপীয় উপাদেয় 
মানসিক ভোজ্য, কবিত৷ প্রভৃতি কি এতদ্দেশীয় জনগণের কচি অন্কুসারে 
এতদ্দেশীয় নিয়মে প্রস্তত কর! যাইতে পারে না? 


পল্মিনী উপাধ্যান। আধাঢ ১২৬৫ সাল ( ইং ১৮৫৮ )। 
পৃ ১১৫ । 

7027/5%6) 1 4. 76719 01 1 18270451707. 1 পক্সিনী উপাখ্যান । | 

রাজস্থানীর় ইতিহাস বিশেষ । | শ্রীযুত রঙ্গলাল বন্দোপাধায় / কর্তৃক / বিব্ধ 


ছন্দে বন্ধে বিরচিত। / কলিকাত। :/ সত্যার্নব যন্ত্রে মুদ্রান্কিত হইল । | বঙ্গাব্ধা; 
১২৬৫ | 


গ্রস্থকারের “ভূমিক1” হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি £-- 


১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত 
অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গলা কবিতার অপকুণ্ঠৃতা প্রদর্শন করেন । 
কোন মহাশয় সাহস পূর্বক এরপও 'বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালির! বহুকাল 
পর্ধ্যস্ত পরাধীনত। শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কৰি 
কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই”। প্রত্যুত, স্বাধীনতা-ন্খ-বিহীনতায় 
মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিরহ হয়, সুতরাং পরিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে 
যথার্থ কবি কোনরূপেই কেহ হইতে পারেন না। আমি উক্ত মহাশয়- 
দিগের অধুক্ত নিরসন নিমিত্ত এ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, তাা 
পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রচার পাইলে অনেক অনুগ্রাহক মহাশয় 
আমার প্রতি বিশেষ সস্তভোষ প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ লেখকদিগের 
পরমবন্ধু রঙ্গপুরের অস্তঃপাতি কুণ্ীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মৃত বাবু 

২ 


৯৮ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


কালীচন্ত্র রায় চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন, 
তন্মধ্যে এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, যথা ১-- 


“আধুনিক যুবাজনে, স্বদেশীয় কবিগণে, 
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে। 
বাঙ্গালীর মনস্পন্ম, কবিত। স্ুধার সনম, 


এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে ॥” 


কালীচন্দ্র বাবু এই ইঙ্গিত ভিন্ন নিরবদ্ পদ্য গ্রন্থ প্রণয়নে আমার 
প্রতি সর্বদাই সোৎসাহ বাক্য লিখিয়! পাঠাইতেন। পরস্ত কিয়দর্ধাতীত 
হইল, মদন্ুগ্রাহকবর স্বদেশহিত-ততৎপর স্তনিশ্বল চরিত্র মুত রাজা 
সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্ধেশীয় অধিকাংশ ভাষ। কাব্য নিচয়ের 
অশ্লীলতা ও অপবিভ্রতা সত্বে তত্তাবৎ পাঠে এতদ্দেশীয় বালক বুদ্ধ বনিতা 
প্রভৃতি সর্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় আন্বরক্তি দর্শনে 
পারথেদিত হইয়। আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্য রচনা 
করণার্থ ভূয়োভূয়ঃ অন্থুরোধ করেন ।-_-আমি উক্তোভয় মহাত্মর অন্নুরোধে 
কর্ণেল টড. বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের 1ববরণ-পুস্তক হইতে এই 
উপাখ্যানটি নির্বাচিত করিয়া রচনারভ্ভত করিয়াছিলাম । তদনস্তর 
উক্তোভয় মহাশয় অকালে পরলোকপ্রাপ্ড বিধায় শোকাতিভূত মনে 
তৎসংকল্প পরিহার করি। কিন্তু কাল সহকারে ইহ জগতে সকল 
বিষয়েরই হ্রাস ও পৃরিবর্তন আছে, অতএব প্রবোধচন্দ্রের নিম্মল 
প্রতিভায় সন্তাপ তিমির কথঞ্চিৎ বিগত হইলে কিয়ম্মাসাতীত হইল 
পুনর্বার পছ্চ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়। উক্ত কাব্য সমাপ্ত করিলাম । সমাপ্তি 
পরে শ্রাযুত রেবরণ্ড ডবলুযু ওত্রাএন স্মিথ তথ! শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
প্রস্ৃতি কতিপয় মাজ্জিত-বুদ্ধি বন্ধুর নিকট ইহ] প্রেরণ করি,--তাহাতে 
সাহারা এবং উক্ত স্বর্গীয় রাজ! বাহাদুরের অন্থজ শ্রুযুত রাজ! 
সত্যশরণ ঘোষাল বাহাছুর তথ! বর্ণাক্যুলর লিট্রেচর সোসাইটি নামক 
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প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গ তত্প্রকাশার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদ্দান পূর্ববক 
অন্থরোধ করাতে আমি সেই কাব্য প্রকাশ করিতেছি। কিন্ত যে 
মহদতিপ্রায়ে এই নৃতন প্রণালীতে বাঙ্গলা ভাষায় কাব্য রচনার 
প্রথমোগ্যোগ পদবীতে আমি পদার্পণ করিলাম, তৎ্সিদ্ধি পক্ষে কতদূর 
পধ্যস্ত কৃতকাধ্য হইয়াছি, তাহা ভাবষ্যতের গর্তস্থ ।*-- 


কিশোর কালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং 
নান1 ভাষার কবিতা কলাপ অধ্যয়ন ব! শ্রবণ করত অনেক সময় সম্বরণ 
করিয়া থাকি । আমি সর্বাপেক্ষা! ইংলপ্ীয় কবিতার সমধিক পধ্যালোচন। 
করিয়াছি, এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিত। রচনা! করা আমার 
বছদিনের অভ্যাস। বাঙ্গল। সমাচার পত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দশ বা! পঞ্চদশ 
বধ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য প্রকটন করিতে আবস্তভ করি ; তত্তাবৎ যদ্দিও 
অনেকের নিকট সমাদৃত হউক, কিন্ত সেই আদর ত্াহাদিগের মহত্ব 
ব্যতীত আমার ক্ষমতা প্রভূত নহে । আমার এস্থলে একথা লিখনের 
তাত্পধ্য এই যে, উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলশ্তীয় 
কবিতার ভাবাকষণ আছে, সেই সকল দর্শনে ইংলগ্ীয় কাব্যামোদিগণ 
আমাকে ভাবচোর জ্ঞান না করেন, আমি ইচ্ছ। পুর্বকই অনেক মনোহর 
ভব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি, যেহেতু তাহ। করণের 
দুই ফল। আদৌ, ইংলপ্তীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদ্ধেশীয় মহাশয় 
এরপ জ্ঞান করেন ততাষায় উত্তম কবিত। নাই ; সেই ভ্রমাপনয়ন করা 
বিশেষাবশ্বাক হইয়াছে । দ্বিতীয়তহ, ইংলপীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত 
বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবেক, ততই ব্রীডাশৃন্ত কদধ্য কবিতা কলাপ 
অন্তদ্ধান করিতে থাকিবেক, এবং তত্তাবতের প্রেমিকদলেরও সংখ্য। হাস 
হইয়া আসিবেক। পরস্ত এই উপলক্ষে ইহাও নিবেছ্, আমি সকল 
স্থলেই যে ইংলগ্ীয় মহাকবিদিগের ভাবগ্রহণ করিয়াছি এমত নহে; 
অনেক ভাব স্বতই আসিয়া অনেকের মনে একাকারে সমুদিত হইয়! 
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থাকে, সুতরাং তাহাদিগের অগ্র পশ্চাৎ প্রকাশমতে কাব্যকারের প্রতি 
চৌধ্যাভিযোগ উপস্থিত কর! কর্তব্য নতে ।-.. 


কলিকাতা! প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরীতে প্রথম সংস্করণের দুই 
খণ্ড 'পদ্মিনী উপাখ্যান” আছে। 


৪। শরীর-সাধনী বিদ্যার গুণোগুকীর্তন। ইং ১৮৬০ । পৃ. ৬০। 
এই পুস্তকের আখ্যা-পত্রে প্রকাঁশকালের কোন উল্লেখ নাই, কিন্ত 
ইহা যে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রকাশিত হয়, তাহা ২০ আগস্ট ১৮০ 
তারিখের “সোমপ্রকাশে" প্রকাশিত নিম্োদ্ধত সমালোচন। পাঠে জানা 
যাইবে £-_ 
নৃতন গ্রস্থ- শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শরীরসাধনী বিদ্যার 
গুণোৎকীর্তন নামে এক গ্রন্থ বচন! করিয়াছেন। এ গ্রন্থ হেঅর বাধিক 
সমাজের পুরস্কার ফল।-.. 
এই পুস্তকের একাধিক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে। 
৫। কর্দদদেবী | ইং ১৮৬২। পৃ. ১১১। 
ইহা! “রাজস্থানীয় সতী-বিশেষের চবিভ্র ।**বিবিধ ছন্দোবন্ধে 
অন্ুকীত্তিত ।” 
৬। শুরন্ুন্বরী। ইং ১৮৬৮। পৃ. ৮৬। 
ইহা “বাজস্থানীয় বীরবালা-বিশেষের চরিত্র 1” 
৭। ইউরোপ ও এগ্তা খণ্ডস্থ প্রবাদমাল।। ২য় ভাগ। ইং ১৮৬৯। 
পৃ. ৯৬। 
এই পুস্তকের ভূমিকা-স্বরূপ বেঃ জে. লং যাহা লিখিয়াছেন, নিয়ে 
ভাহা উদ্ধৃত হইল £__ 
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91921020, 18119090908 00760:20989, 7006010) 108019109 50001), 
13802,8%7, 118187 11700571220 0]5 00100998 2217)901, 01 200505, 7001, 
(971892, 2100. 1308818,0 120 00.9698,...0%1009662, টু ০5920007 16, 1869. 


শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ-লিখিত 'রঙ্গলাল, পুস্তকে 'প্রবাদমালা'র 
উল্লেখ নাই | বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদে একাধিক খণ্ড প্প্রবাদমালা, 
আছে। 


৮। কুমার-সম্ভব। ১ ভাদ্র ১২৭৯ (ইং ১৮৭২)। পৃ. ১১৯। 


ইহাতে কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গ ও অষ্টম সর্গের সন্ধ্যাবর্ণনাটি 
“বঙ্গীয় বিবিধ ছন্দোবন্ধে অনুবাদিত” হইয়াছে । রঙ্গলালই বোধ হয় 
সর্বপ্রথম কুমারসন্তবের বঙ্গান্বাদ*্ করেন। পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” 
গ্রকাশ 2-- 

** আমরা ভিন্নদেশীয়দিগের দ্বারা অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায়, 
ক্রমে ক্রমে সনাতন বাঁতিনীতি আচাব বাবগারাদি পরিহার পূর্বক 
ববঝপীর ন্যায় বরূপ ধারণ করিতেছি । আমর পূর্ধবে কি ছিল।ম, 
এইক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্যালোচনা করণে স্বদেশহিতৈষি- 
মাত্রেরই মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসন! পূর্ণ করণে প্রাচীন গ্রস্থনিকর 
বিশেষতঃ স্বদেশীয় পুরাতন কাব্যকলাপই সবিশেষ শক্তি রাখে? প্রায় ছুই 
সহম্্র বসব পূর্বে আমাদিগের পূর্ববপুরুষদিগের কিৰপ পরিচ্ছদ, কিরূপ 
বাসগৃ ছিল, কিরূপ নিয়মে বিবাহাদি সংস্কার সম্পন্ন হইত, তাহ! মহাকবি 
কালিদাসের লিপিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; যাহারা সংস্কৃত ভাষায় 
ব্যুৎপন্ন নহেন, তাভাব! তাহাব অনুবাদ পাঠ করিয়া পূর্ব্বোন্ত অভিলাষ 
কথক্িদ্রপে পূর্ণ করিতে পারেন, তন্িমিত্তেও আমি এই মহাকাব্যের 
অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হই ।**- 

মহাকবি কালিদাসের নিয়মে আমি সমুদয় সর্গ এক ছন্দোবিশেষে 
রচিত না করিয়া! ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবন্ধের অন্সরণ করিয়াছি, অনবরত 


২২ রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় 
এক ছন্দ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলে জড়তার প্রাছুর্ভাব হয় ; জলযন্ত্র- 
নির্গত অনর্গল একাকার ধারা-পাত-শব্ নিপ্রাকণের উপযোগী বটে, 
কিন্তু কাব্যশান্ত্র নিদ্রাকর্ণের জন্য নহে, তাহ! চিত্তকে অনবরত সচেতন 
রাখিবার সহকারী, ইহ1 সর্বববাদী-সম্মত ।**, 
৯। কাঞ্ধীকাবেরী। ইং ১৮৭৯। পৃ ১৫৫। 
ইহা “উতৎকল-দেশীয় বীর-রসাত্মক আখ্যান-বিশেষ।.*বিবিধ 
ছন্দোবন্ধষে বিরচিত |” 
রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী । ১৩১২ সাল। পৃ. ২:২। 
সুচী £--পদ্মিনী-উপাখ্যান, কর্দেবী, শ্বক্ুন্দরী, কুমার-সম্ভব, 
কাক্ীকাবেরী, নীতি-কুস্থমাঞ্জলি, রঙ্গলালের রচনা, রঙ্গলালের জীবনী, 
কবির বংশ-তালিকা । 


মাসিকপত্রে প্রকাশিত রচন। 
মাসিকপত্রের পরষ্ঠায় রঙ্গলাল যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহার কয়েকটির নির্দেশ নিয়ে দেওয়! হইল £-_ 


রহস্য-সন্দর্ভ 
(১) “উৎকল বর্ণন্‌” (প্রবন্ধ) ১১. ১ম পর্ব, ৫ম-৭ম খণ্ড । ইং ১৮৬৩। 
(২) “দীনকুষ্ণদাস* (প্রবন্ধ) ১০১ হয় পর্ব, ১৫ খণ্ড । ইং ১৮৬৪। 
“উপেন্দ্র ভঞ্জ” (প্রবন্ধ) ২০১ শ্রী ১৬ খগ্ড। এ 
“উত্ভট সঙ্গ হ" ২০ খ্র ১৮খগু। এ 


(৩) *ম্বপ্লাবেশে দেশ ভ্রমণ” (কবিতা) ৩য় পর্ব, ২৬ খণ্ড। ইং ১৮৬৫। 


(৪) “কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় 
শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বক্তৃতা” ***. ৪র্থ পর্বব, ৪২ খণ্ড। ইং ১৮৬৬। 


“পদ্ম পুষ্পের প্রতি” (কবিতা), প্র ৪৭খণ্ড। ইং ১৮৬৭। 
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বঙ্গদর্শন 


১। ভাবী পতি রাজোন্নতি নিকেতন শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ 
প্রিন্স অফ ওয়েল্স বাহাদুরের প্রতি ভারতভূমির 
অভ্যর্থন। ০০০ আশ্বিন, ১২৮২ 
২। নীতিকুন্ুমাঞ্জলি। "০. পৌষ-টচত্র, ১২৮২ 
পৌষ-মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত «প্রথম অঞ্জলি”তে ১০৩টি ও ফাল্ুন- 
চেত্র সংখ্যায় “দ্বিতীয় অগ্জলি”তে ৯৯টি শ্লোক আছে। 
ইনার শুচনায় রঙ্গলাল লিখিয়াছেন £--“এই শিরোনামাযুক্ত প্রবন্ধে 
পুরাতন নীতিজ্ঞ কবিকুলরচিত কবিতাকলাপ অন্থবাদিত হইবে । কোন 
গ্রন্থ বিশেষ পধ্যায়ানুক্রমে অন্বাদিত হইবে না শ্রুতি, স্মৃতি 
পুরাণেতিহাস কাব্য প্রভৃতিতে খন ষে মনোজ্ঞ-হিতকথা নয়নপথে 
পতিত হইবে, তখন তাহারই মণ্মান্থবাদ সঙ্কলন কর! অভিপ্রায় মাত্র ।” 
“নীতিকুন্মাঞ্জলি" সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শান্ত্রী লিখিয়াছেন, “***বঙ্গদর্শনে ইনি 
নীতিকুন্মাঞ্জলি নামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার পর 
পরিষ্কার ইংরেজিতে ষাহাকে ৪1081 বলে তেমন কবিতা আর কখন 
দেখি নাই। তাহার কবিতার দৌড় ঠিক পোপের মত। পরিষ্কার 
টিকল অথচ সম্যক সম্পূর্ণ ।” ( “বাঙ্গাল! সাহিত্য”, “বঙ্গদর্শন', ফাল্তন 
১২৮৭, পৃ ৫০৫) 
রঙ্গলালের শ্বৃত্যুর পর তাহার কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা 
প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীমন্সঘনাথ ঘোষ “রঙ্গলাল" পুস্তকে কোন কোন 
অপ্রকাশিত রচনার অংশ-বিশেষ মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া 
মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাহার কতকগুলি রচন1 প্রকাশিত হইয়াছে; 
ইহার কয়েকটির নির্দেশ নিয়ে দেওয়া! গেল 2-_ 


২৪ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


(১) “কাল,” “চিন্তা” ** “প্রয়াস, ডিসেম্বর ১৯০০ । 
(২) “শরৎ” [ খতুসংভারের'শরঘবর্ণন1! অবলম্বনে ]* “মানসী”, আষাঢ ১৩১৮। 
(৩) “দুর্গা-স্তোত্র ০০. 'নারায়ণ', আশ্বিন ১৩২৩ 

“বিরহ-বিলাপ” --- কার্তিক ১৩২৩ 


১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ধেব সেপ্টেম্বর সংখ্যা 71007077605 110002876-এ 
প্রকাশিত বাম শশ্মাব ( নবকৃষ্ণ ৫ঘাষ ) [নচ001) 6০ [00888 এবং ১৮৭৩ 
ও ১৮৭৪ শ্রীষ্টাকের ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত 1110 ত-1):079 কবিতা 
দুইটির অন্থুবাদ। 


ইংরেজী রচন। 


বাংলার ন্যায় ইংরেজী-সাহিত্যেও রঙ্গলাল.পারশ্গম ছিলেন। প্রথম 
জীবনে তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবন্তিত ডি. এল, রিচার্ডসনের সাহিত্য- 
বিষয়ক পাগ্তাহিক পত্র গলিটারারী গেজেটে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন। শ্রীমন্থনাথ ঘোষ তাহার নামের আছ্য-অক্ষর “৮-সম্বলিত 
এই কয়টি রচনার সন্ধান দিয়াছেন £- 


0210245 77516201760 762469, 
15170009 1356156 47586007505 01 136108%1.,7 ৩889 1850 ) 80 ০0] 1866. 
2, 40 1100197) ৪9091991008: ***12 9] 18506. 


(১১ জুন ১৮৫৬ তারিখের সংবাদ প্রভ।করে' প্রকাশিত বিখ্যাত দস্থ্য- 

সর্দার গুক5রণ মাজীর বিবরণ ) 
-স্কত-সাহিত্যেও রঙ্গলালের পারদশিতা৷ ছিল । তিনি সংস্কৃত হইতে 
অনেক সামগ্রী ইংরেজী ও বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। শল্তুচন্্র 





* ৭ম পর্ব, ৬৯ খণ্ড “রহহ্ত-সন্দর্ভে' “বসন্ত খতুর অভ্র্থন” নামে "কোন কবির 
নুতন প্রণালীতে রচিত খতুসংহারের প্রথম বসন্ত বর্ণন হইতে কয়েকটা স্থান” প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহা রঙ্গলালের রচন। হওয়! বিচিত্র নহে। 


গ্রন্থাবলী ২৫ 


মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত “মুখাজীস্‌ ম্যাগাজিনে, কতকগুলি সংস্কৃত উদ্ভট 
শ্লোকের রঙ্গলাল-কৃত ইংরেজী অন্তবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল £-_ 
14007671663 74 ৫002176 


3, 709 1700100 40807902 109110611750815610205 1:02 6179 11906697708, 
93910910716 70968 ... 1080. 1879. 


কটকে দ্বিতীয় বার অবস্থানকালে রঙ্গলাল পুরাতত্ব বিষয়ে কয়েকটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন । ১৯ মে ১৮৭৫ তারিখে তিনি ভ্রাতা 
হরিমোহনকে লেখেন--] 0855 70967 201867110061100 
[09097৪ 60 006 1700190 4061058/5 800 06108] এ ০০:০7৪]৪ 
8,700. 79091580. াণ্য 1866০1:17)5 1966978 001. 1070 (19101969) 
870 130170085.৮ এই সকল প্রবন্ধের যেকরটির সন্ধান পাওয়। 


গিয়াছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ কর। হইল £-_ 


27009822775 ০7 6706 4550450 1900%2£2/ 0) 13812001. 
4.10970519086107) 0£ 09:09)]0 ]171005 1000106101000 20 6109 12775088 আা10]0 
ঠ11089 00610090. 110 001. 7]. গা. 1081601018 7701500106 ০0 7391089]. 
--35 73200 08906751512 03200971999 10910865 07521567960, 
066901. -১থ৪05- 18749 000, 9-16, 
779 77)0807 477670%07%1, 
5,00901097 71566 029706 (028 1000219552,:95 20 01198০-510৮579060 
9৮ ০০1) 13927098১ 13, 0. 9.5 21, 5 &- 9,96০, 
108 01813901108800 8100. 00208196500 01 60889 018695 179 
09910 70809 1১7 [0 [7191001১900 170£8181 13809171199 8 আ০]1]- 
1000 710 997091:1 9010012, »১০]78)0, 186. 
১0171201 0) 09 43050 :900%941/ 07 7136%000. 
6, 2069 ০ 9, 0001997:-015%66 0206 10000. 270 620০ 789০007:0 01609 01 8009 
09৮69৮ 0091190০:০6৪১--7357 8900 80100919189 :981062198, 
10900৮5৮ 0০0119016075 00৮৮০, ০1, 205] (1877), 00, 149-6?. 


রাজেন্দ্রলাল মিত্র 47680126258 ০1 0753 রচনাকালে রঙ্গলালেব 
নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য পাইযছিলেন। কটকের ম্যাজিষ্রেট- 
কলেক্টর বীম্স সাহেবও 4 0০7/9270596  772777007 ০/ (706 


২৬ রঙ্গলাল বন্দ্োপাধ্যার 


17007; 77277001075 প্রণয়নকালে রঙ্গলালের সাহাধা ল্লাভ 
করিয়াছিলেন । 


মৃত্য 


সরকারী কন্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর বঙ্গলালের স্বাস্থ্যনাশ 
ঘটিয়াছিল। তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। দীর্ঘকাল 
শয্যাশায়ী থাকিবার পর ১৩ মে ১৮৮৭ তারিখে, গঙ্গাতীরে নয় রাত্রি 
বাসের পর পরলোক গমন করেন। 

১৩৩০ সালে নৈহাটাতে অনুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে 
সাহিত্য-শাখার সভাপধ্তি অমৃতলাল বস্ক তাহার অভিভাষণে রঙ্গলাল 
সম্বন্ধে যে গ্রশস্তি করিয়াছিলেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :-- 

ঈশ্বর গুপ্তের “মিউটিনী” প্রভৃতি পঞ্ছে উদ্দীপনা থাকিলেও, যিনি 
নব্যবঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনাব রসে সিঞ্চিত করিয়া! দেশতিতৈষণার বীজ 
বপন করেন, তাহার নাম রঙ্গলাল। তাহার “খ্বাধীনতাহীনতায় কে 
বাচিতে চায় রে, কে বাচিতে চায়?” আবৃত্তি করিয়া বাখারী ঘুরাইয়! 
আমি একদিন ছেলেবেলায় খেল! করিয়াছি । জাহাজ মেরামত করার 
ডকের জন্ত খিদিরপুর প্রসিদ্ধ ; কিন্তু এখানে এক সময়ে বড় বড় কয়খানি 
জাহাজ প্রস্তত ভইয়াছিল, তাহাদের প্রধান তিনখানির নাম-_রঙ্গলাল, 
মধুস্থদন ও হেমচন্দ্র। এ তিনখানি জাহাজই যে ছোট বড় তরঙ্গ তুলিয়া 
চলিয়৷ গিয়াছে, তাহার আন্দোলনে আজিও সমগ্র বঙ্গদেশ ছুলিতেছে। 


রঙ্গলাল ও বাংলা-সাহিত্য 


কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংল! কাব্যজগতে পুরাতন ও নৃতনের 
সন্ধিস্থলে বর্তমান ছিলেন; কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, বাংল! গন্- 
সাহিত্যে বাহার নবধুগের প্রবর্তন করেন, তাহাদের অনেকেইকাব্যে 
তাহার শিত্তত্ব গ্রহণ করিলেও বাংল! কাব্যে যাহার! নৃতনত্ব সম্পাদন 
করেন, তাহার কেহই তাহার প্রভাবে প্রভাবান্িত ছিলেন না। 
মধুস্দন দত্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ স্বতন্তরভাবে এই কাধ্যে 
অগ্রসর হন। রঙ্গলাল মধুস্দনের মত পণ্ডিতও ছিলেন না এবং 
অতথানি কবি-প্রতিভার অধিকারীও ছিলেন না, তত্সত্বেও তিনি 
পাশ্চাত্য কাব্যের আদর্শে বাংলা কাব্যলক্ষমীকে নৃতন শ্রীমণ্ডিত করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। যে জাতীয়তাবাদী ওজন্বী কবিতা পরবতী কালে 
হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্রকে সারা দেশময় প্রতিষ্ঠ। দান করিরাছিল, প্ররুতপক্ষে 
রঙ্গলালই তাহার প্রবর্তক। এতিহাসিক কাহিনী লইয়! মহাকাব্য 
রচনার কাজেও তিনিই অগ্রণী হইয়াছিলেন। আদর্শ পরিবর্তনে রঙ্গলাল 
আজ উপেক্ষিত হইলেও বাংল! কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার 
নির্দিষ্ট আসন তিনি অধিকার করিয়া থাকিবেন। পণ্ুতগ্রবর 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৯২১ সংবতের মাঘ (ইং ১৮৬৫) সংখ্যা 'রহম্য- 
সন্দর্ভে” গণেশচন্দ্রের “খতুদর্পণ সমালোচনা-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন, 
তাহা! আজিও আমাদের স্মরণীয় । তিনি লিখিয়াছিলেন, “অধুনাতন 
বঙ্গীয়-কবিবৃন্দ-মধ্যে শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্বশ্রেষ্ 
বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন ।” 


২৮ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


রঙ্গলাল বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য হইতে সন্ভাবকুস্থম চয়ন করিয়া 
স্বদেশের মাটিতে দেশীয় বূপেই তাহা প্রক্ফুটিত করিয়াছিলেন, 
একেবারে মোহান্ধ হইয়া দেশীয় ভাবধারার সর্বনাশসাধন করেন নাই। 
তাহার সর্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক “বাঙ্গাল! কবিত। বিষয়ক প্রবন্ধ; 
১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিক! প্রণয়নের কারণ সম্বন্ধে 
তিনি পন্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 
হইতেই ন্বদেশীয় সাহিত্যের প্রতি তাহার অসাধারণ প্রীতি প্রমাণিত 
হয়। তিনি িখিয়াছেন £-- 


১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত 
অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গলা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন 
করেন। কোন মহাশয় সাহস পূর্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে, 
“বাঙ্গালির! বহুকাল পধ্যন্ত পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহা দিগের 
মধ্যে প্রকৃত কবি কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।”...আমি উক্ত 
মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত এ সভায় এক প্রবদ্ধ পাঠ 
করি। 


রঙ্গলালের সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ ভেক মুধিকের যুদ্ধ ইহার ছয় বৎসর 
পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । ইহ! পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত 
অক্ষম রচনা, কিন্তু ইহাব "রেই নিরস্তর সাধনা করিয়া তিনি 
কাব্য-সাহিত্যে নিজের পথ খুঁজিয়া পান এবং দেশপ্রেমমূলক কাহিনী 
কবিতায় তাহার কাব্যপ্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ হয় । আজ “ম্বাধীনতা৷ 
হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে” প্রভৃতি কবিতার কবি বঙ্গলাল বাংলা 
আধুনিক কবি-সমাজের পথপ্রদর্শকরূপে খ্যাত হইয়াছেন। আমরা নিম্নে 
রঙ্গলালের রচনার কালাম্ুক্রমিক নিদর্শন দিয়া তাহার কাব্যপাঠে 
' সকলকে উৎসাহিত করিতেছি । 


রঙ্গলাল ও বাংলা-সাহিত্য ২৯ 


“ভেক মৃষিকের যুদ্ধ' ₹_ 


ছুই দল, মহাবল, ধরাতল, কাপে। 

থর থর, খরতর, যুড়ি শর, চাপে ॥ 

ঝল মল, কি উজ্জ্বল, স্ুবিমল, অন্ত্র। 
সেনাগণ, স্ুশোভন, সন্রহন, বস্ত্র ॥ 

প্লবঙ্গক, ভয়ানক, মক মক, শব । 

মৃযাগণ, বিঘোষণ, ভ্রিতুবন, স্তব্ধ ॥ 

তড়াগেব, ধারে ঢের, মণ্ডকের, তান্থু। 
শেহালার, ডের! তার, খাগড়ার, বানু ॥ 
আগে তার, আগুসার, সার সাব, যোদ্ধা । 
উদ্ধীশির, রণবীর, অতি ধার, বোদ্ধা ॥ 
রহিলেক, যত ভেক, হয়ে এক, পংক্তি। 
হুঙ্কার, চীৎকার, যত যার, শক্তি | 

ছেয়ে মাঠ, মু! ঠাট, কাট কাট, শোরে। 
মহ জাক, ডাক হাক, রহে থাক, ধোরে ॥ 
রণশূৃঙ্গ, হল্যে। ভৃঙ্গ, নতে রিঙ্গ, কাষে। 

কি আহব, মহোতৎমব, ভে! ভে] রব, বাজে 
শুনি রব, ন্ুভৈরব, মাতে সব, শুদ্ধ । 

দ্রুত বেগে, যায় রেগে, গেল লেগে, যুদ্ধ ॥ ( পৃ. ১৫-১৬ ) 


পদ্িনী-উপাখ্যানঃ £-_ 


অতুলন] রাজকন্যা, ভুবনে ভাবিনী ধন্যা, 
অগ্রগণ্য! রূপসী সমাজে । 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


কি রূপ তাহার রূপ, কি বণিব অপরূপ, 
বণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে | 

কোন মুঢ় চিত্রকরে, পছ্মু-দেহ চিত্র করে, 
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ? 

কিংবা সেই কোকনদে, মাথাইলে মুগমদে, 
অতি স্থখ লভে মধুলোভ। ? 

কবিত-কাঞ্চন-কায়, কিবা কাধ্য সোহাগায়, 
কিব! কাধ্য রসানের ছটা? 

হেন মূর্থ আছে কে হে, দিবে ইন্দ্রধন্থ-দেহে 
অভিনব রূপরঙ্গ-ঘটা ? 

জ্বালিয়ে ঘুতের বাতি, প্রখর ভাস্কর-ভাতি, 
বৃদ্ধি কর! হ্রাশ। কেবল। 

কি কাজ সিন্দুরে মাজি, গজমুক্তাকলরাজী, 
মাজিলে কি হয় সমুজ্ঘল ? 

সেইবপ ভূপজার, রূপ গুণ চমৎকার, 
বর্ণনায় ব্যর্থ আকিঞ্চন । 

মুগপতি যৃখপাত, দ্বিজপতি গজমতি, 
তিলফুল কোকিল খঞ্জন ॥ 

এই সব উপমাব, প্রয়োজন নাহি আর, 
ন্ব-কবি-জনের বাঞ্তিত। 

কহিলাম যত গুলা, পদ্ছিনী-রূপের তুল, 
কেহ নহে সকলি লাঞ্চিত ॥ 


সং না ঘ 


“স্বাধীনতা ভীনতায় কে বাচিতে চায় হে, 
কে বাচিতে চায়? 


রঙ্গলাল ও বাংলা-্সাহিত্য ৩১ 


দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিৰে পায় হে, 
কে পরিবে পায় ? 

কোটীকল্প দাস থাক। নরকের প্রায় হে, 
নরকের প্রায় | 

দিনেকের স্বাধীনতা! স্বর্গ-স্তখ তায় হতে, 
স্বর্গ স্সখ তায় ॥ 

এ কথা! যখন হষু মানসে উদ ভে, 
মানসে উদয্ব। 

পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় ভে, 
ক্ষত্রিয় তনয় । 

তখনি জ্বলিস্ে উঠে হৃদয়-নিলয় হে, 
হদয়-নিলয় । 

নিবাইতে মে অনল বিলম্ব কি সয় হে? 
বিলম্ব কি সয়? 

অই শুন ! অই শুন! ভেবীর আওয়াজ ভে, 
ভেম্মীর আওয়াজ | 

সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজে, 
সাজ সাজ সাজ ॥ 

চল চল চল সবে সমর-সমাজ হে, 
সমর-সমাজ । 

র'খহ পৈতৃক ধন্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে, 
ক্ষত্রিয়ের কাজ ॥ 

আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে, 
বাজপুতনার । 


২৩২ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


সকল শরীরে ছুটে ক্ষধিরের ধার হে, 
কধিরের ধার ॥ 

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে, 
বাহ্ু-বল তার । 

আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, 
দেশের উদ্ধার ॥ 

কুতাস্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্তান হে, 
আমাদের স্থান । 

এসো তায শুখে সবে হইব শয়ান হে, 
হইব শয়ান ॥ 

কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে, 
ভয়ের নিধান ? 

ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম, বেদের বিধান ভে, 
বেদের বিধান ॥ 

স্মরহ ইক্ষাকু-বংশে কত বীরগণ হে, 
কত বীরগ্ণ । 

পরহিতে, দেশতিত্ে, ত্যজিল জীবন হে, 
ত্যজিল জীবন ॥ 

স্ুরহ 'ভাদের সর কীত্তি-বিবরণ হে, 
কীতি-বিবরণ । 

বীরত্ব-বিমুখ কোন্‌ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে, 
ক্ষত্িয়ু-নন্দন 

অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে, 
চল ত্বরা যাই । 


কর্মদেবী' ১ 


রঙ্গলাল ও বাংলা-সাহিত্য 


দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে, 
তুল্য তার নাই ॥ 

যদিও যবনে মারি চিতোর ন1 পাই হে, 
চিতোর না পাই। 

স্বস্থথে ভ্ুখী হব, এসে সব ভাই হে, 
এসে! সব ভাই ॥ 


ঠ্‌কে তাল, জাখি লাল, কি করাল মৃত্ভি। 
মহাকায়, হরি-প্রায়, যেন পায় স্ফুর্তি ॥ 
চলে যায়, পদ-ঘায়, বন্গুধায় কম্প। 

কভু ধায়, ঠায় ঠায়, মেরে যায় বম্প॥ 
টিটকার, চীৎকার, শীৎকার, ক্রোধে । 

গর গর, কলেবর, পরস্পর-রোধে ॥ 
জড়াজড়ি, গড়াগড়ি, পড়াপড়ি ক্ষেত্রে। 
লুটপুট, দেয় ছুট, কালকূট, নেত্রে ॥ 
মাতামাতী, হাতাহাতী, যেন হাতী-ঘন্। 
করে জোর, মহ! শোর, হয় ঘোর স্পন্দ ॥ 
যথালক্ত, কি আরক্ত, চলে রক্ত গণ্ডে। 
নাহি তঞ্চ, ঘেরি মঞ্চ যুবে পঞ্চ দণ্ডে 
নাহি ছেদ, নাহি খেদ, ঘন ম্বেদ অঙ্গ । 
ছুই মাল, যেন কাল, নাহি তাল ভঙ্গ | 
হাস ফাস, বহে স্বাস, শুনি ত্রাস লাগে। 
ছুই জন, পরায়ণ, বানু-রণ-রাগে ॥ 
ছুজনায়, এই চায়, এ উহায় জিতে। 

করে জারি, সভূরি ভারী, ধেয়ে চারি ভিতে ॥ 


'৩৪ বুঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


কত রোক, বড় ঝোক, দেখে লোক, বুন্দে। 
সবে চায়, হয় সায়, কেহ কায় নিলে ॥ (পু. ৫৫-৫৬) 


“কাঞ্ধীকাবেরী” 8 

আয় পুন যাই মন, করিবারে দরশন,; 
দর্পণ-অচলে গজাননে । 

যেখানে মুকুতাকারা, ঝরিতেছে জলধারা, 
মহাবিনায়ক প্রশ্রবণে॥ 

পূর্ব্ধে এই চারু দেশ, অরণ্যেতে সমাবেশ, 
বহুকাল আবৃত তমসে। 

নদী প্রবাহিত পলী, পক্ষে পূর্ণ সর্বস্থলী, 
নরের অসাধ্য তথা পশে॥ 

ঘোর হিংস্র পশুগণ, বিরাজিত অগণন, 
আশীবি কত অজগর । 

নির্ভয়ে কুরঙ্গপাল, ভ্রমিত পুলিন পাল, 
বিনোদ বিচিত্র কলেবর ॥ 

যুথে যুথে বন-হস্তি, মস্তকে সঞ্চিত মস্তি, 
মহানন্দে ফিরিত কাননে । 

,বন-বরাহের জলে, থেলিত কর্দম জলে, 
করাল দশন বুক্তাননে ॥ 

শিরে খড় স্ুশোভন, ভ্রমিত গণ্ডারগণ, 
ঘড় দেহ পাষাণ সমান। 

ঘোড়াশিকঙ্গাবন্ত-হয়, গয়াল গবয় চয়, 
শিরে শোভে ভয়াল বিষাণ ॥ 

কিব! কালাস্তের কাল, ভ্রমিত ব্যাত্রের পাল, 


দীর্ঘ দেহ বৃষভ সোসর। 


রঙ্গলাল ও বাংলা-সাহিত্য 


বিকট প্রকটতর, দস্তচয় ভয়ক্কর, 
আখি ছুটি দেউটি প্রখর ॥ 

কি ভয়াল অরণ্যানী, ভাবিলে শীহরে প্রাণী, 
হয় ধ্বনি আকাশ ভেদিনী । 

তর্জন গর্জন রব, করে হিংস্র পশু সব, 
লম্ফে বম্পে কম্পিত কোঁদিনী ॥ 

ভগ্র-হন্ত্ উচ্চ-হন্থু, শীর্ণতন্ন ফুল্প তনু, 
কত জাতি বানর বিহরে। 

কুভ্ভীর হাঙ্গরচয়, সুখে চরে জলাশয়, 
নদী কিবা হ্রদ-পরিসরে ॥ 

বিশাল বিশাল শাল, সরল অজ্ঞুন তাল, 
বোধিদ্রম বট তরুবর। 

হরিতকী বিভী তক, পিশীতকী আমলকী, 
গিরিমল্লী জন্বস্তী কেশর ॥ 

সপ্তপর্ণ উড়ম্বর, কোবিদার নাগেশ্বর, 
মধুদ্রম গীলু কন্দরাল। 

নীপ লোঞ্চ অকস্কর, পিষাল পিপাসাহর, 
পারিভদ্র প্লক্ষ কৃতমাল ॥ 

পলাশ পুজাগ চারু, ব্রহ্মদাক দেবদার, 
তিনিশ শিরীষ স্কুমার | 

শমী শ্যামা কুক্ুবক, অশোক চম্পক বক, 
সিন্দুক তিস্ফুক বনছুবার ॥ 

বিবিধ বিহঙ্গ চয়, গান করে মধুময়, 
নান। রঙ্গে সুরঞ্রিত কায়। 


৬৫ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্বেচ্ছামতে খায় ফল, পিয়ে নির্বরের জল, 
বিলসিত তক লতিকায় ॥ 

শুন্যে উড়ে ভরঘ্বাজ, নান! স্বরে ভীমরাজ, 
থেকে থেকে জাগাইত বনে। 

ভাকে বন-পারাবত, স্বরে গভভীরত1 কত, 
চাতক ডাকিত ঘন ঘনে ॥ 

বন প্রিয় সেই বনে, পরম আনন্দ মনে, 
করিত স্থগণে স্রুথে বাস। 

কন্দরেতে সাবি সারি, আলাপ করিত শারী, 
আহ! মরি কি মধুর ভাষ ॥ 

ন1 ছিল বন্ধন ত্রাস, স্রখে বিহরিত চাষ, 
দিবানিশি ভাকিত দাত্যৃ । 

লইয়! স্বদল সঙ্গে, মযুর নাচিত বঙে, 
প্রসারিয়! কলাপ সমূহ ॥ 

কুন্ধৃভ চকোর লাব, খঞ্জনের কিব! ভাব, 
রমণীর নেত্র অন্ুকাণী । 

তশ্চূড় স্বর্ণচড়, জিবন্তীব গুড়গুড়, 
বিষুস্ভক্ত শুক বনচারী ॥ 

কিব। নর্দী গর্ভময়, চরিত কাদম্বচয়, 
চক্রবাক সারস শরাল। 

সণাল লইয়া মুখে, সম্ভরিত মহাসুখে, 
দল বল বাধিয়ে মরাল॥ 

বজনীতে বিল্ীরবে, নিদ্রায় নিস্তব্ধ সবে, 
কেবল জাগিত ব্যা্রগণ। 


বজলাল ও বাংলা-সাহিত্য 


নয়নে মশাল জলে, আহার অন্থেষি চঙ্গে, 
মাজে মাজে ভীবণ গর্জন ॥ 

কোটী কোটী হীরাচূর, তিমির করিত দূর, 
বনে জ্যোতিরিঙগন নিকর । 

সার গুণে চলদল, অপুম্পেও অবিরল, 
অগ্নিময় পুম্পের আকর ॥ 

এইরূপে কত কাল, ছিল বন্ত-পশ্ড শাল, 
মহারণ্য-ময় এই দেশ। 

প্রকৃতির আদি যৃত্তি, কাননে পাইত স্ফু্তি, 
মনুষ্য ন৷ করিত প্রবেশ ॥ 

পরাক্রাস্ত আধ্যজাতি, করে লফে বেদ-বাতী, 
এল পঞ্চনদ পার হয়ে। 

ব্যাপ্ত আব্যাবর্ত ময়, অনাধ্য অসভ্যচয়, 
কাননে পলায় প্রাণ লয়ে ॥ 

উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণেতে শিলোচ্চয়, 
বিদ্ধ্য নামে সীমার নির্দেশ । 

পশ্চিমেতে বিনশন, পূর্ববসীম। নিব্পণ, 
পুণাময় প্রয়াগ প্রদেশ ॥ 

এ সীমা লঙ্ঘন করি, পুণ্য-সভূমি পরিহরি, 
যে যাইত তার জাতি নাশ। 

দক্ষিণাপথ বা অঙ্গে, কিবা ত্রিকলিঙজ বে, 
ছিল মাত্র শ্লেচ্ছের নিবাস ॥ 

কিন্তু মধুমক্ষিকার, বত বাড়ে পরিবার, 
ততই চক্রের সীমা বাড়ে । 


৩৪ 


৩৮৮ বজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


সেইবূপ আধ্যবংশ, অনার্য্যে করিয়া! ধ্বংস, 
ব্যাপ্ত ভারতের চক্রবাড়ে ॥ 

এই সে অরণ্য-দেশে, প্রথমেতে ছিল এসে, 
আধ্য-ভয়ে ওঢ, ভিল্ল কুলী । 

ভ্বাপরের শেষ-ভাগে, রণজয়-অস্তরাগে, 
সমাগত আর্য কতগুলি ॥ 

ক্রমে যত অনাচার, শ্লেচ্ছ করে পরিহার, 
আধ্য-ভূমি হ'ল শ্নেচ্ছ-দেশ । 

কত তীর্থ প্রকটন, করিলেন মুনিগণ, 


দেব দেবীগণের প্রবেশ £8 (পৃ ৭-১৪) 


“নীতি-কুসুমাঞ্জলি? 8 
মাণিক কুগ্রহফলে, লুঠায় চরণতলে, 
কাচ যদি উঠে বা মাথায়। 
মাণিক মাণিক রবে, কাচে লোক কাচ কবে, 
থাক্‌ তার! যথায় তথায় ॥ 
না নং 
বায়সের যদি হয়, চঞ্চুটী স্ুবর্ণময় 
মাণিকে মগ্ডিত পদঘ্বয়। 
প্রতিপক্ষে গজমাত, প্রকাশে বিমল জ্যোতি, 
তবু কাক রাজহংস নয় ॥ 
নং শী নং 
কোকিল গব্বিত নহে চুতরস পিয়ে। 
ভেক মক্‌ মক করে কর্দম খাইয়ে ॥ 


সং সং সং 


রঙ্গলাল ও বাংলা-সাহিত্য ৩৯ 


মাত। নিন্দাপরায়ণ, পিত। প্রিয়বাদী নন, 
সোদর না করে সভাষণ। 

ভৃত্য রাগে কহে কত, পুজ নহে অন্ক্গত, 
কান্ত! নাহি দেন আলিঙ্গন ॥ 

পাছে কিছু চাহে ধন, এই ভয়ে বন্ধুগণ, 
কিছুমাত্র কথ! নাহি কয়। 

ওরে ভাই এ কারণ, কর ধন উপার্জন, 


ধনেতেই সব বশ ভয়॥ 
কহ সাং এ 


গুণীর ষে গুণ তাহ। জানে গুণধর । 

অন্তে কভু নাহি জানে সে গুণনিকর ॥ 
মালতী মল্লিক পুস্প গন্ধ বিমোহন ॥ 
নাসিকাই জানে কভু না জানে লোচন ॥ 


নী নী নং 


বরং অসিধারে কিন্ব। তকুতলে বাস। 
বরং ভিক্ষা করা ভাল, কিম্বা উপবাস ॥ 
বরং শ্রেয় ঘোরতর নরকে পতন । 
তথাপি লকষো! ন! গব্ব জ্ঞাতির শরণ ॥ 


০ সং ০ 


পশ্চিমে উদিত যদি হন দিনকর। 
শিখরাগ্রে ফুটে যদি কমল নিকর ॥ 
অচল সচল হয় অনল শীতল । 
'তবু সজ্জনের বাক্য না হয় বিফল ॥ 


সং নী সং 


রঙগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


মরণেই সদ্‌গুণীর গুণের প্রচার । 
পুড়িলে চন্দন কাষ্ঠ সৌরভ বিস্তার ॥ 
নং নী শী 
উদ্যোগ বিহনে ধন ন! হয় অর্জন । 
ক্ষীরোদ মথিয়া সুধা! পিয়ে সুরগণ ॥ 
নী চি নাঃ 
বিশেষ বত্বের সহ, নিঙ্গড়িলে অহরহ, 
বালুকায় তৈল পেতে পার । 
পান কৰি মৃগতৃষণ।, সলিল পানের তৃষ্ণা, 
বুঝি কভু হইবে সংহার ॥ 
কদাচিৎ পধ্যটন, করিয়া মানবগণ, 
শ্শশৃঙ্গ পাইতেও পারে । 
কিন্ত ভাই নিরস্তর, মুর্ধে আরাধিলে পর, 
কিছু ফল নাই এ সংসারে ॥ 
সং নাছ শী 
সিংহ-নখে বিদারিত, করিকুন্ত-বিগলিত, 
কুধিরাক্ত চাকু মুক্তাফলে। 
বনে ভিল্লী দেখি ধায়, বদরী ভাবিয়া তায়, 
উঠাইয়ে নিল করতলে ॥ 
দেখি তায় শুভ্রতর, স্সুকঠিন কলেবর, 
দুরে ফেলি করিল গমন। 
কুম্থানে পড়িলে পর, মনস্বী মন্থষ্যবর, 
এইরূপ দশ! প্রাপ্ত হন ॥ 


শআঅজাচআেহ এস) 


সাহিত্য-সাথক-চন্লিতমালা 


সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিভ্যের সকল স্মরণীয় 
সাধকের প্রামাণিক জীবনী ও কীন্িকথা 


প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০,* কেবল * চিহ্নিত ৪খানি পুস্তক ॥* 
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